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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
VSS 8 মানিক রচনাসমগ্ৰ
সারাটা দিন কোথা দিয়ে কেটে যায়। দুঃস্বপ্নের মতো, দেহ,মন যেন ভেঁাতা হয়ে আসে দুশ্চিস্তা, হতাশা ও অবসাদে। সন্ধ্যার পর মণির দেহ,মন এক আশ্চর্য বিশ্রামের সুযোগ পায়।
রান্নাঘরে কাজ করতে করতে সরস্বতী হঠাৎ আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। মণি কালতলায় ছিল, সেইখানে গিয়ে সরস্বতী বমি আরম্ভ করে। চােখের পলকে মণি ভুলে যায় বিশ্ব-ব্ৰহ্মাণ্ডের যুদ্ধবিগ্ৰহ অশান্তি দাঙ্গা-হাঙ্গামা। এমনভাবে সে সরস্বতীকে সামলে উঠতে সাহায্য করে, শরীরের এই অবস্থায় বাড়াবাড়ি করার জন্য বকে, বুকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয় যে মনে হয় একটি অসুস্থ মেয়েকে সেবা করার সুযোগের জন্য তার দেহমান যেন অধীর হয়ে ছিল। সুযোগ পেয়ে বর্তে গেছে। পাখার বাতাস করতে করতে মায়ের মতো সে সরস্বতীকে বোঝায় মেয়েছেলের কতটুকু হিসেব না থাকা আমাজনীয় অপরাধ।
সময়মতো খালে না, আগুনের আঁচে পঞ্চাশ জনের পিণ্ডি রাঁধবে, একটা তোমার বিপদ হতে কতক্ষণ ?
চোখ বুজে শূয়ে শুয়েই সরস্বতী বলে, কিছু হবে না। আমাদের কিছু হয় না।
ছয়
এমনি সময় সকালে একদিন যতীন আচমকা সুশীলকে ডেকে পাঠাল। তাব আহ্বান নিয়ে একেবারে তার গাড়ি এসে দাঁড়াল দরজায়।
মণি বলে, হঠাৎ ডেকে পাঠাল কেন ? সুশীল বলল, কে জানে। চালের কথা বলব না কি ? মণি বলল, না। এরা চায় না। আমাদের বাহাদুরি করে দরকার ? -- অনেক কৌতুহল ও প্রত্যাশা নিয়ে সুশীল লাখপতি বন্ধুর কাছে যায়, অভ্যর্থনা পায়
বলে, তুমি এমন বিশ্বাসঘাতক ! এত বড়ো বজাত তুমি । আমি তোমার উপকার করলাম, তার বদলে তুমি আমার বিশ হাজার টাকার চাল ধরিয়ে দিলে ?
সুশীলের হৃৎপিণ্ড ধড়াস করে ওঠে, তার মুখ শুকিয়ে যায়। খাঁটি বিবেক হয়তো মানুষকে নিৰ্ভয় করে, কিন্তু কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অপরাধ করেনি বলেই বিবেক কারও খাঁটি হয় না। ধনীর পা ধরে উঠবার চেষ্টায় যে এতকাল কাটাল, ধনী বন্ধুর মিথ্যা সন্দেহে অবিচলিত থাকার সাহস সে কোথায় পাবে ?
সুশীল সভয়ে বলে, আমি তো কিছুই জানিনে ভাই ! দ্যাখো, আমরাও ভাত খাই। শুধু ভাত খাই না, চোরা-বাজারে চাল বেচে ভাত খাই ! সুশীল আরও ব্যাকুল হয়ে কাতরভাবে বলে-কী বলছি তুমি ? আমাকে বিশ্বাস কর না ? যতীন তীব্র দৃষ্টিতে তাকায়।-সারাবছর তোমার টিকিট দেখতে পাইনি, হঠাৎ তুমি উদয় হলে দু-মন চালের জন্য। আমার কাছে কেউ দু-মন চালের জন্য আসে ? তখনি সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল, ছুতো করে গুদোম দেখে রাশিয়ার এজেন্টগুলোকে লেলিয়ে দেবার মতলবে তুমি এসেছী। লেখাপড়া শিখেছি, কলেজে পড়াও, এমন বিশ্বাসঘাতক বজাত স্পাই তুমি হতে পার কে তা ভেবেছিল। আমি
রং মনে মনে হেসে ভেবেছিলাম, তেমনি হাবাগোবা ভালো মানুষটিই রয়ে গেছ তুমি ।
এ রকম চাছাপেছা গালাগালি সুশীলের সহ্য হয় না, ক্ষোভে অপমানে তার মুখ বাদামি হয়ে যায়। একটু ঘুরিয়ে একটু মার্জিতভাবে গভীর অবজ্ঞার সঙ্গে এই একই ঘূণা আর ভৎসনা প্রকাশ
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